( পর্থন 0 
N নামে এক বা সিটি রথ দেখিতে গিয়াঁছিল। 
বালিকার বয়স একাদশ E =হয় CEI তাহাদিগের অবস্থা 
পূর্বে ভাল ছিল-_বড় মানুষের মেয়ে । কিন্ত তাহার পিতা নাই। 
তাহার মাতার সঙ্গে একজন জ্ঞাতির একটি TN হয়, 


TA লইয়া মোকদ্দমা; মৌকদ্দমাঁটি বিধবা হাইকোর্টে 


হাঁরিল।. সে হারিবামাত্র, ডিক্রীদার জ্ঞাতি ডিক্রী জারি করিয়! 
ভদ্রাসন হইতে উহাদিগকে বাহির করিয়া দিল। প্রায় দশ 
লক্ষ টাঁকার:£সম্পন্ভি ডিক্রী জারি করিয়া লইল | খরচ ও ওয়াশিলাত _ 
fico নগদ যাহা কিছু ছিল; তাহাও গেল।  রাধারাণীর মাত! 


 অলঙ্কারাদি_ বিক্রয় করিয়া প্রিভিকৌন্সিলে একটি আগীল 


করিল] কিন্ত আর আহারের সংস্থান রহিল নাঁ। বিধবা 
একটি কুটারে আশ্রয় লইয়া কোন প্রকারে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া 
 দিনপাত করিতে লাগিল। বাঁধারাণীর বিবাহ দিতে পারিল না | 
কিন্ত দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে রথের পূর্বে রাধারামীর মা ঘোরতর গীড়িত 
 হুইল--ষে কায়িক পরিশ্রমে দিনপাত হইত, তাহা বন্ধ হইল। 
_ আর আহার চলে না। রথের দিন তাহার মা একটু বিশেষ হইল, 
 পথ্যের প্রয়োজন হইল ; কিন্তু পথ্য কোথায় ? কি দিবে % 


3 রাঁধারাশী কতকগুলি বনফুল তুলিয়া তাহার মালা HR নাঃ 
মনে করিল যে এই মালা, রথের হাটে বিক্রয় করিয়া ছুই একটি 


নি তাহাতেই মা'র পথ্য হইবে। 


3 বাধারাণী 
কিন্ত রথের টান অর্ধেক হইতে না! হইতেই ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ 
হুইল। বৃষ্টি দেখিয়া লোক ভাঙ্গিয়া গেল। মালা কেহ কিনিল 
না। বৃষ্টি আর থামিল না। সন্ধ্যা হইল-_রাত্রি হইল-বড় 
অন্ধকার হইল, রাঁধারাণী কীদিতে কীদিতে ফিরিল | | 
অন্ধকার--পথ কর্দমময়”_পিচ্ছিল-_কিছু , দেখা যায় না। 


তাহাতে যুষলধারে শ্রাবণের ধার! বধিতেছিল। মাতার অন্নাভীব 
মনে করিয়া রাধারাণী কীদিতে কাঁদিতে উঠিতেছিল, আবার কাঁদিতে | 
কাঁদিতে আছাড় খাইতেছিল। দুই গণ্ড বাহিয়া, করবী বাহিয়া: 


বৃষ্টির জল পড়িয়া ভাষিয়া যাইতেছিল! তথাপি রাধারাদী সেই 


এক পয়সার বনফুলের মাল! বুকে করিয়া রাথিয়াছিল-_-ফেলে নাই |. 
এমন অন্ধকীরে অকস্মাৎ কে আসিয়া রাধারাণীর ঘাড়ের উপর 
পড়িল ॥  রাধারাণী এতক্ষণ Boma কাদে নাই--এতক্ণে | 


উচ্চেঃস্বরে কীদিল | - 


যে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, সে বলিল, “কে গা তুমি | 


কীদ 5 


পুরুষমান্ষের গলা--কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনিয়া রাধারাণীর রোদন. 
বন্ধ হইল। রাধারাণী রোদন বন্ধ করিয়া বলিল, “আমি দুঃখী 7 


লোকের মেয়ে। আমার কেহ নাই-_কেবল ম! আছেন | 
সে পুরুব বলিল, “তুমি কোথায় গিয়াছিলে ?” 


রাধা । আমি রথ দেখতে গিয়াছিলাম। বাড়ী যাইব। 
অন্ধকারে বৃষ্টিতে পথ দেখিতে পাইতেছি না। J 1 7 


পুরুষ বলিল, “তোমার বাড়ী কোথায় ?” 
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রাধারাণী বলিল, ' 
1 “শ্রীরামপুর 1” 
সে ব্যক্তি বলিল, 


“আমার অঙ্গে আইস 
আমিও শ্রীরামপুর যাইব | 
চল, আমি তোমাকে বাড়ী: 
রাখিয়া আসিতেছি। বড় 
| পিছল,'তুমি আমার হাত 
ধর, নইলে পড়িয়! যাইবে | 


॥ fact ০৯ 
1 ৪২৭ 


° বয়স কত £” 


রাধারাণী 
এইরূপে সেই ব্যক্তি রাধারাণীকে লইয়! চলিল । অন্ধকারে সে 


0 রাধারাণীর বয়স অনুমান করিতে পারে নাই, এখন হাত ধরায় 
হস্তম্পর্শে জানিল যে, রাঁধারাণী বালিকা । জিজ্ঞাসা করিল “তোমার 


রাধা ৷ দশ এগার বছর 
“তোমার নাম কি?” 
“রাধারাণী |? 
“তুমি ছেলেমানুব, একলা রথ দেখতে গিয়েছিলে কেন ?” ١ 
তখন সে কথায় কথায় সেই এক পরমার বনফুলের মালার টিভি, 4 
__ কথাই বাহির করিয়া লইল।. বলিল, «মামি একছড়া মালা খুঁজিতে- 1 1 
I ছিলাম। আমাদের বাড়ী ঠাকুর আছেন তাহাকে পরাইব। রথের. : 
হাট শী ভাঙ্গিয়া গেল_-আমি তাই মালা কিনিতে পারি নাই।, ) 
তুমি মালা বেচ ত আমি OR 
রাধারাণার আনন্দ হইল ৷ রাধারাণী মালা সমত ত নে 
'দিল। সমভিব্যাহারী বলিল, “ইহার দাম চারি পয়সা-_এই লও 
সমভিব্যাহারী মূল্য দিল | h : 
রাধারাণী বলিল, “এ কি পয়সা ? এখে বড় বড ঠেকেছে” | 
“ডবল পয়সা_দেখিতেছ না, দুইটা বৈ দিই নাই।» : 
রাধা । তা এ যে অন্ধকারেও 5 চক্‌ ক্রছে। 


3 


রাধারাণী ৯ 
পয়সা নয়, তখন ফিরাইয়া দিব। তোমাকে সেখানে একটু 
দ্লাড়াইতে হইবে৷ 

তাঁহার! রাধারাণীর মার কুটীরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। 
রাধারাণী বলিল, “তুমি ঘরে আসিয়া দাড়াও. আমর! আলো জ্বালিয়া 


দেখি টাকা কি পয়স। ৷? 


সঙ্গী বলিল, “আমি বাহিরে দাড়াইয়া আছি, তুমি ভিজা কাপড় 
ছাড়_তারপর প্রদীপ জ্বালিও 1৮ 

রাধারাণী বলিল, “আমার আর কাপড় নাই-_একখানি ছিল, 
তাহা কাচিতে দিয়াছি। ত! আমি ভিজা কাপড়ে সৰ্বদা থাকি, 
আঁচলটা নিংড়ে পরিব এখন | তুমি দাড়াও, আমি আলো জ্বালি |” 

“আচ্ছা | 

ঘরে তৈল ছিল না, চালের খড় পাড়িয়া চক্মকি SE আগুন 
জ্বালিতে হইল।. আগুন- জ্বালিতে একটু বিলম্ব হইল । আলো 
জালিয়া রাধারাণী দেখিল, টাকা বটে পয়সা নহে। ' k 

তখন রাধারাণী বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, যে টাক! দিয়াছে, 
সে নাই চলিয়া গিয়াছে। 

রাঁধারাঁণী তখন সকল কথ! তাহার মাকে বলিল-_“ম,__এখন 


কি হবে?” 


মা বলিল, “কি হবে বাছা! সে কি আর না৷ জেনে টাকা 


দিয়েছে? সে দাতা, আমাদের ছুঃখ শুনিয়া দান, করিয়াছে 


আমরাও ভিখারী হইয়াছি, দান গ্রহণ করিয়া খরচ করি” 3 
তাহারা এইরূপ কথাবার্তা কহিতেছিল, এমন সময়ে কে আসিয়া 


টি, শা. 
৬০ রাধারাণী 


তাঁহাদের কুটীরের আগড় ঠেলিয়া বড় সোরগোল উপস্থিত করিল। 
রাধারাণী দ্বার খুলিয়! দিল ; মনে করিয়াছিল যে, সেই তিনিই বুঝি 
আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। পোড়া কপাল! তিনি কেন? 
পোঁড়ারমুখো কীপুড়ে FETA | 

রাধারাণীর মা*র কুটার বাজারের অনতিদূরে | তাহাদের কুটারের 
নিকটেই পদ্মলোচন সাহার কাপড়ের দোকান । পদ্মলোচন খোদ, 
পোৌঁড়ারমুখো কাপুড়ে মিন্যে_এক জোড়া নূতন কুগুদার শান্তিপুরে 
কাপড় হাতে করিয়া, আনিয়াছিল, তাহ! রাধারাণীকে দিল, বলিল» 
“রাধারাণীর এই কাপড় 7 

রাঁধারাণী বলিল, “ও মা, আমার কিসের কাপড় ?৮ 

পদ্মলোচন রাধারাঁণীর কথ! শুনিয়া বিস্মিত হইল ; বলিল» 
“কেন, এই যে এক বাবু এখনই আমাকে নগদ দাম দিয়া বলিয়া 
গেল যে, এই কাপড় এখনই ف‎ রাঁধারাণীকে দিয়া এস ৷? 

রাধারাণী তখন বলিল, “ও মা, সেই গে! সেই তিনিই, 
কাপড় কিনে পাঠিয়ে দিয়েছেন। হ্যা গো পদ্লোচন_? 

পদ্বলোচন ইহাদের কাছে সুপরিচিত__অনেকবারই ইহাদিগের 


নিকট, যখন সুদিন ছিল, তখন চারি টাকার কাপড় শপথ করিয়া 


আট টাক! সাড়ে বারো আনা, আর ছুই আনা মুনফ! লইতেন I 
হয পন্মলোচন_-বলি, সে বাবুটিকে চেন ?” 
পদ্মলোচন বলিল, “তোমরা! চেন না?” 


রাধা । না। 


ও 


রাধারাণী | ১১ 


যাহা! হউক, পদ্মলোচন চারি টাকার কাপড় আবার মায়  মুনফা 
আট টাকা সাড়ে চৌদ্দ আনায় বিক্রয় করিয়াছেন, আর অধিক কথা 
কহিবার প্রয়োজন নাই বিবেচনা করিয়া প্রসন্নমনে দোকানে ফিরিয়া 
গেলেন। 

এদিকে রাধারাণী বাজারে গেল। বাজার করিয়া তেল আনিয়! 
প্রদীপ জালিল। মা*র জন্য যৎকিঞ্চিৎ রন্ধন করিল! স্থান পরিষ্কার 
করিয়া মাকে অন্ন দিবে, এই অভিপ্রায়ে ঘর ঝণটাইতে লাগিল 
ঝাঁটাইতে একখানা! কাগজ কুড়াইয়া পাইল__হাতে করিয়া তুলিল, 
“একি মা?” 

মা! দেখিয়া বলিলেন__“একখানা নোট 7 

রাধীরাণী বলিল,_-“তবে তিনি ফেলিয়া গিয়াছেন 1৮ 

মা বলিলেন, “হী ! তোমাকে দিয়! গিয়াছেন। দেখ তোমার 
নাম লেখা আছে৷” 

রাধারাণী বড়ঘরের মেয়ে, একটু অক্ষ্রপরিচয় ছিল। সে পড়িয়া! 
দেখিল, তাই বটে ! লেখা আছে | 

মা বলিলেন, “তাহার নামও নোটে লেখা আছে । পাছে কেই 
চোরা নোট বলে, এইজন্য নাম লিখিয়া দিয়! গিয়াছেন। তাঁহার 
নাম রুক্সিণীকুমার রায় ৷? 

পরদিন মাতায় কন্ঠায় রুক্সিণীকুমার রায়ের অনেক সন্ধান করিল 
কিন্ত শ্রীরামপুরে বা নিকটবর্তী কোন স্থানে রুক্সিণীকুমার রায় কেহ. 
আছে, এমত কোন সন্ধান পাইল না। নোটখানি তাহারা ভাঙ্গাইল 


না-_তুলিয়া রাখিল-_তাহারা দরিদ্র, কিন্তু লোভী নহে। 


দ্রিতীয় পরিচ্ছেদ 


রাধারাণীর মাতা পথ্য করিলেন বটে, কিন্ত সে রোগ হইতে 
মুক্তি পাওয়া তাহার TS ছিল না। রোগ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া 
তাঁহার শেবকাল উপস্থিত হইল | 
এমত সময়ে বিলাত হইতে সংবাদ আসিল যে, প্রিভিকৌন্সিলের 
আপীল তাহার পক্ষে নিষ্পত্তি হইয়াছে, তিনি আপন সম্পত্তি পুনঃ-- 
প্রাপ্ত হইবেন এবং আদালতের খরচ পাইবেন। কামাখ্যানাথ বাবু |. 
তাহার পক্ষে হাইকোর্টের উকীল ছিলেন, তিনি স্বয়ং এই সংবাদ 
লইয়! রাধারাণীর মাতার কুটারে উপস্থিত হলেন ١ সুসংবাদ শুনিয়া 
রুগ্নার অবিরল নয়নাস্র পড়িতে লাগিল। 
তিনি কামাখ্যাবাবুকে বলিলেন, “আমার আয়ুঃশেৰ হইয়াছে | 
আমার এই সুখ যে, রাখারাণী আর অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে Î Û 
সে বালিকা, তাহার সম্পত্তি কে রক্ষা করিবে? কেবল আপনি 
wall আপনি আমার এই অন্তিমকালে আমাকে একটি ভি 
দিউন--না হলে আর কাহার কাছে চাহিব ?” 
কামাখ্যাবাবু অতি ভদ্রলোক এবং তিনি রাধারাণীর পিতার 
বন্ধু ছিলেন। কামাখ্যাবাবু এতদিন, বুঝিতে পারেন নাই যে, 
তাহার! এরূপ Fae হইয়াছেন।  কামাখ্যাবাবু অত্যন্ত 
কাতর হইলেন ; বলিলেন, “আপনি আজ্ঞা করুন, আমি কি করিব? : 
na যাহা প্রয়োজনীয় আমি তাহাই করিব”; 17511 


রাধীরাণী ১৬: 

রাধারাণীর মাতা বলিলেন,__“আমি চলিলাম, কিন্তু রাধারাঁণী 
রহিল | রাধারাণী একা সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে | আঁপনি তাঁহাকে 
দেখিবেন, আপনার কন্তার ন্যায় তাহাকে রক্ষা" করিবেন, এই 
আমার ভিক্ষ।। আপনি. স্বীকার করিলেই আমি 31 মরিতে 
পারি ।” 

কীমাখ্যাবাবু বলিলেন, “আমি আপনার নিকট শপথ.করিতেছি, 
আমি রাধারাণীকে আপনার কন্যার অধিক যত্ন করিব। আপনি 
বিশ্বাস করুন।৮ 

TI কামাখ্যাবাবুর কথায় বিশ্বাস করিলেন। তাহার 3 5 


শীর্ণ শুদ্ধ অধরে একটু আহ্লাদের হাসি দেখ! দিল | 


কামাখ্যাবাবু অনুরোধ করিলেন “এক্ষণে আমার গৃহে চলুন, পরে 
ভদ্রানন দখল হইলে আঁসিবেন |” 
কামাখ্যাবাবু রাধারাণী ও তাহার মাতাকে AY নিজালয়ে 


লইয়া গেলেন। 


তিনি রীতিমত গীড়িতার চিকিৎসা করাইলেন, কিন্তু তাহার | 
জীবনরক্ষা হইল না, অল্পদিনেই তাহার মৃত্যু হইল | 

উপযুক্ত সময়ে কাঁমাখ্যাবাবু রাধারাণীকে তাহার সম্পত্তিতে দখল 
দেওয়াইলেন। কিন্তু রাধারাণী বালিক! বলিয়া: তাহাকে আপন | 
গৃহেই রাখিলেন। 

কামাখ্যাবাবু স্বয়ং রাধারাণীর TE তত্ত্বাবধান ও 
লাগিলেন | 

বাকি রাধারাণীর বিবাহ। কিন্তু কামাধ্যাবাবু নব্যতত্রের লোক... 


॥ 


১৪ রাখারাণী 


--বাল্যবিবাহে তাহার. দ্বেষ ছিল। তিনি বিবেচনা করিলেন যে, যবে 
রাধারাণী স্বয়ং বিবেচনা করিয়া, বিবাহে ইচ্ছুক হইবে, তবে তাহার 
বিবাহ দিব, এখন সে লেখাপড়া শিখুক | 

কামাখ্যাবাবু রাধারাণীর বিবাহের কোন উদ্যোগ ন! করিয়া 
তাহাকে উত্তমরূপে সুশিক্ষিত করাইলেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


পাঁচ বৎসর গেল-_রাধারানী যোড়শবর্ষীয়া কুমারী । . রাধারাণীর 
সম্বন্ধ করিবার সময় উপস্থিত হইল । কাঁমাখ্যাবাবুর ইচ্ছা, রাধারাণীর 
মনের কথা TRI তাহার সম্বন্ধ করেন, তত্ব জানিবার জন্য আপনার 
৷ I বসন্তকুমারীকে ডাকিলেন। 

বসন্তের সঙ্গে রাধারাণীর সখীত্ব | উভয়ে raal | কামাখ্যাবারু 
বসন্তকে আপনার মনোগত কথা বুঝাইয়। বলিলেন | 

বসন্ত পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, “রুক্সিণীকুমার রায় কেহ 
আছে?” 

কামাখ্যাবাবু বিস্মিত Ta বলিলেন, “তা ত জানি না । কেন ?” 

বসন্ত বলিল, “রাধারাণী রুক্মিণীকুমার ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ 
করিবে না।৮ 

কামাখ্যা। সে কি? রাধারাণীর সঙ্গে অন্য ব্যক্তির পরিচয় কি 
প্রকারে হইল? 

বসন্ত সে রথের রাত্রির বিবরণ সবিস্তারে রাধারাণীর কাছে 
শুনিয়াছিল, পিতার সাক্ষাতে সকল কথা বিবৃত করিল। কামাখ্যাবাবু 
বলিলেন, “রাধারাণীকে aN বলিও, রাধারাণী মহাভ্রমে পড়িয়াছে। 
বিবাহ কৃতজ্ঞতা! অনুসারে কর্তব্য নহে। তাহাও আবার সে কি 
জাতি, কত বয়স, তাহা কেহ জানে না । তাহার পরিবার-সন্তানাদি 
থাকিবার সম্ভাবনা, রুক্সিনীকুমারের বিবাহ করিবারই বা সম্ভাবনা কি ?৮ 


দিন গেল, মাস গেল, বৎসর গেল, তথাপি কৈ FERT 


اض 


TAS লোকান্তরগতি হইল। রাধারাণী অত্যন্ত শোক 


১৬. রাধারাণী 
বসন্ত বলিল, “সম্ভাবনা, কিছুই নাই, তাহাও রাধারাণী বিলক্ষণ 
বুঝিয়াছে। কিন্তু এই পাঁচ বৎসর রাধারাণী আমাদের বাড়ী 
আপশিয়াছে, এই পাঁচ বংসর এমন দিন প্রায়ই যায় নাই যে, রাধারাণী 
রুক্সিণীকুমারের কথা আমার সাক্ষাতে একবারও বলে নাই” 
কানাখ্যাবাবু মনে মনে ভাবলেন, “ইহা, একটি বাতিক ।' ইহার 
একটু চিকিৎসা! আবশ্যক । কিন্তু প্রথম চিকিৎসা বোধ হয় 


 কুঝিণীকুমারের সন্ধান্‌ কর!” 


কামাখ্যাবাবু রুক্সিনীকুমারের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন | প্রতি 
সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন। 
" “বারু কুক্িণীকুমার রায়, নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন__বিশেষ প্রয়োজন আছে। 
॥ ইহাতে FI সান্তোবের ব্যতীত অসন্তোষের 
কারণ উপস্থিত হইবে না। ইত্যাদির” 
কিন্তু কিছুতেই কুক্সিণীকুমারের কোন সন্ধান পাওয়। গেল না। 
আসিল A | 
ইহার. পর রাধারাণীর আর একটি ঘোরতর বিপদ্‌ উপস্থিত হইল 


টাতুরা 


. হইলেন ; দ্বিতীয় বার পিতৃহীন! হইলেন মনে করিলেন 1 কানাখ্যা- 
বাবুর শ্রাদ্ধাদির পর রাধারাণী আপন বাটাতে গিয়া বাস করিতে 


লাগিলেন এবং নিজ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান স্বয়ং করিতে _.. 


রাধারাণী ১৭ 


বিষয় হস্তে লইয়া রাধারাণী প্রথমেই ছুই লক্ষ মুদ্রা গবর্ণমেন্টে 
প্রেরণ করিলেন। তৎসঙ্গে এই প্রার্থনা করিলেন যে, এই অর্থে 
তাহার নিজগ্রামে একটি অনাথ-নিবাস স্থাপিত হউক ١ তাহার নাম 
হউক- “কুক্সিণীকুমারের প্রাসাদ 17 

আনাঁথ-নিবাঁস সংস্থাপিত হইল ৷ . রধারাণীর মাত! দরিদ্রাবস্থায় 
নিজ গ্রাম ত্যাগ করিয়। শ্রীরামপুরে কুটার নির্মাণ করিয়াছিলেন, 
তাহাদিগের নিজ গ্রাম শ্রীরামপুর হইতে কিঞ্চিৎ দূর আমর! সে 
গ্রামকে রাজপুর বলিব ١ এক্ষণে রাধারাণী রাজপুরেই বাস করিতেন | 
অনাথ-নিবাসও রাধারাণীর বাড়ীর সম্মুখে, রাজপুরে সংস্থাপিতহইল | 
নানা দেশ হইতে দীন, দুঃখী, অনাথ আসিয়া তথায় বাস করিতে 


লাগিল । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
দুই এক বৎসর পরে একজন ভদ্রলোক সেই অনাথ-নিবাসে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন : তাহার বয়স ৩৫৩৬ বৎসর । অবস্থা দেখিয়া 
অর্থশালী লোক বোধ হয়। তিনি সেই ‘রুক্সিণীকুমারের প্রাসাদের” 
দ্বারে আসিয়। দাড়াইলেন। রক্ষকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ 
কাহার বাড়ী ?” 


তাহারা, বলিল, “এ কাহারও বাড়ী নহে, এস্থানে ছুঃখী-অনাথ 


লোক থাকে । 

আগন্তক বলিলেন, “আমি ইহার ভিতর গিয়া দেখিতে পারি ?৮ 

“দীন-দুঃখী লোকেও ইহার ভিতর অনায়াসে যাইতেছে 
আপনাকে নিবেধ fF ١ 

দর্শক ভিতরে গিয়া, সব দেখিয়া! প্রত্যাবর্তন করিলেন। বলিলেন, 
“কে এই অন্নসত্র দিয়াছেন ? রুক্সিণীকুমার কি তাহার নাম ?৮ 

“একজন স্ত্রীলোক এই Aa দিয়াছেন ।” 

“তবে ইহাকে 'রুক্সিণীকুমারের প্রাসাদ’ বলে কেন ৮ 

“তাহা আমরা কেহ জানি Î | 

প্রুঝিণীকুমার কাহার নাম ?” 

“কাহারও নয় 1৮ | 

“যিনি 5573 দিয়াছেন, তাহার নিবাস কোথায় ”و‎ 

রক্ষকেরা সম্মুখে অতি বৃহৎ অক্টালিক! দেখাইয়া দিল | 


“তোমরা বাহার বাড়ী 
দেখাইয়া . দিলে, তিনি 1 
পুরুষমানুষের সাক্ষাতে 1 
বাহির হইয়! থাকেন 1” 

রক্ষকের| উত্তর করিল 

“ইনি, পুরুষের সমক্ষে 
বাহির হন না!” 

~ ০ প্রশ্নকর্তী ধীরে বীর | 

রাহী না অভিমুখে গিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন | এ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
যিনি আসিয়াছিলেন, তাহার পরিচ্ছদ সচরাচর বাঙ্গালী 
ভদ্রলোকের মত, বিশেষ পরিপাট্য কিছু ছিল না; কিন্তু তাহার 
` অন্গুলীতে একটি হীরকান্গুরীয় ছিল; রাধারাণীর কর্মকারকগণ এত 
বড় হীরা কখন ZA দেখে নাই ١ তিনি রাধারাণীর দেওয়ানজীর 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার হস্তে একখানি পত্র দিলেন বলিলেন, 
“এই পত্র আপনার মুনিবের কাছে পাঠাইরা দিয়া আমাকে উত্তর 
আনিয়া দ্রিন।৮ 
দেওয়ানজী বলিলেন, “আমার মুনিব জ্ীলোক, এ জন্য তিনি 
নিয়ম করিয়াছেন যে, কোন অপরিচিত লোক পত্র আনিলে আমরা! 
তাহা না পির! তাহার কাছে পাঠাইব ন1।৮ 
আগন্তক বলিলেন, “আপনি পড়ুন ৷? 
দেওয়ানজী পত্র পড়িলেন-_- 
“প্রিয় ভগিনী! 8 
“এ ব্যক্তি পুরুষ হইলেও ইহার সহিত গোপনে 4 
সাক্ষাৎ করিও--ভয় করিও না। যে মত Rn 0 
আমাকে লিখিও | ١ 


ভ্রীমতী agir” 
কামাধ্যাবাবুর কন্যার স্বাক্ষর দেখিয়া কেহ আর কিছু বলিল. 
না। পত্র অন্তঃপুরে গেল। অন্তঃপুর হইতে পরিচারিকাঁ, টা 


বাঁহক বাবুকে লইতে আদিল | আর 5 সঙ্গে 
ন! হুকুম নাই। 
পরিচারিক! বাবুকে লইয়া এক 10 গৃহে বসহিল। 
রাধারাণীর অন্তঃপুরে সেই প্রথম পুরুষ মানুষ প্রবেশ করিল | 
রাধারাণী সেই স্থানে আসিরা পরিচীরিকাকে বিদায় করিয়া 
 দিলেন। 
আগন্তকের উচিত প্রথম কথা কহা_কেন না তিনি পুরুষ এবং 
বয়োজোষ্ঠ--কিন্ত তিনি নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। রাধারাণী একটু 
TES হইয়া বলিলেন, “আপনি এরূপ গোপনে আমার সঙ্গে 
সাক্ষাতের অভিলাষ করিয়াছেন কেন? আমি জ্্রীলোক, কেবল 
বসন্তের অন্তুরোধেই আমি ইহা! স্বীকার করিয়াছি” 
আগন্তক বলিলেন, “আমি আপনার সহিত এরূপ সাক্ষাতের 
'. অভিলাষী হইয়াছি, ঠিক তা নহে।” 
` FA বলিলেন, “তবে বসন্ত কি জন্য এরূপ অনুরোধ, 
করিয়াছেন, তাহা কিছু লেখেন নাই। كلك‎ হয়, আপনি 
জানেন! 2 ডং 
/ আগন্তক একখানি পুরাতন সংবাদপত্র বাহির FAN তাহা 
1 'রাধারাণীকে দেখাইলেন। কামাখ্যাবাবুর স্বাক্ষরিত রুক্সিণীকুমার সম্বন্ধে 
সেই বিজ্ঞাপন | রাঁধারাণী মনে ভাবিলেন, ইনিই সেই কুক্সিদীকুমার ! 
বলিলেন, “আপনার নাম কি রুক্সিণীকুমার বাবু ?? 


আগন্তক বলিলেন, “না । আমি যদি কুক্সিণীকুমার হইতাম, 


1. তাহা হইলে কামাখ্যাবাৰ এ এ SE اليه‎ কেন 2 | 


Ky 


sexes বস O 


14. INE pet) < 2 : 


২২ রাধারাণী 


তাহার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। কিন্তু বখন এই বিজ্ঞাপন 
বাহির হয়, তখনই আমি ইহা দেখিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলাম 1? 


রাঁধারানী বলিলেন, “যদি আপনার সঙ্গে এই বিজ্ঞাপনের 
কোন সম্বন্ধ নাই, তবে আপনি ইহা তুলিয়া রাখিয়াছিলেন 
কেন?” 


উত্তরকারী বলিলেন, “একটি কৌতূহলের জন্য ৷ আজি আট দশ 
বংসর হুইল, আমি যেখানে সেখানে বেড়াইতাম_ কিন্তু আপনার 
নামটা গোপন করিয়া কাল্পনিক নাম ব্যবহার করিতাম। কাল্পনিক 
নাম রুঝিণীকুমার। যদি কেহ আমারই তল্লাস করিয়া থাকে ভাবিয়া 


বিজ্ঞাপনটি তুলিয়া রাখিলাম। কিন্তু কামাখ্যাবাবুর কাছে আসিতে 
সাহস হইল Al | 


“পরে কামাখ্যাবাবুব শ্রাদ্ধে তাহার পুত্ৰগণ আমাকে নিমন্ত্রণ 
করিল, কিন্ত আমি  কার্ধগতিকে আসিতে পারি নাই. সম্প্রতি 
5 ক্ষমা প্রার্থনার জন্য তাহার পুজ্রদিগের নিকট আঁসিলাম। 
' বিজ্ঞাপন সঙ্গে আনিয়াছিলাম। উহার কথা উত্থাপন করিয়া 
কামাখ্যাবাবুর জ্যেষ্টপু্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ‘এ বিজ্ঞাপন কেন 
দেওয়া হইয়াছিল 1 কামাখ্যাবাবুর পুত্র বলিলেন যে রাধারাণীর 
অনুরোধে ।' আমিও এক রাধারাণীকে চিনিতাম.;_এক বালিকা! 


আমি একদিন দেখিয়া তাহাকে আর ভুলিতে পারিলাম না । : 


সে মাতার পথ্যের জন্য আপনি অনাহারে থাকিয়া বনফুলের মালা 
গাথিরা-_সেই অন্ধকার বৃষ্টিতে? 


রাধারাণী ২৩. 

রাধারাণী বলিল “ইতর লোকের কথায় এখন প্রয়োজন কি? 
আপনার কথা৷ বলুন ৷” 

আগন্তক উত্তর করিলেন, _“রাধারাণী ইতর লোক নহে । যদি 
সংসারে কেহ দেবকন্য থাকে, তবে সেই রাধারাণী। যদি কাহাকে 
পবিত্র مووود‎ এ সংসারে আমি দেখিয়া থাকি তবে সেই 
রাধারাধী। আমি এমন ক কখন শুনি নাই।” 

রাঁধারানী বলিল, “তা এতক্ষণ কেবল সেই ভিখারিনীর কথাই 
বলিলেন, আমাকে যে কেন দর্শন দিয়াছেন তা ত এখনও 
বলেন নাই ৷” 

রুক্সিণীকুমীর একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,__“তাই বলিতে 
ছিলাম, আমি দেই রাধারাণীকে চিনিতাম_-রাধারাণীকে মনে 
পড়িল, একটু--আশী৷ হুইল যে, যদি এই রাধারাণী আমার সেই. 
রাঁধারাণী হয়। আমি একরাত্রিমাত্র তাহাকে ' দেখিয়া _এই আট 
বসরেও তাহাকে ভুলি নাই। সেই ক্ষুদ্র আশায় আমি কীমাখ্যাবাবুর 
জ্যেষ্ঠ পুজকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'রাধারাণী কে?” কামাখ্যাবাবুর 
পুত্র বলিলেন, ‘আমাদিগের কোন আত্মীয়ের কন্যা! জিজ্ঞাসকরিলাম: 
‘রাধারাণী কেন রুক্সিণীকুমারের সন্ধান করিয়াছিলেন, শুনিতে পাই 
কি? যদি প্রয়োজন হয় ত বোধ করি, আমি কিছু সন্ধান দিতে 
প্রারি।” তিনি বলিলেন, ‘কেন রাধারাণী রুঝিিণীবাবুকে খু'জিতেছিলেন 
তাহা আমি জানি না, আমার পিতৃঠাকুর জানিতেন, বোধ করি, 
আমার ভগিনীও জানিতে পারেন ।.আমার ভগিনীকে জিজ্ঞান। করিয়া 
আসিতে হইতেছে Û তিনি উঠিলেন। প্রত্যাগমন করিয়া আমাকে" 


২৪ রাধারাণী 


সেই পত্র দিয়া বলিলেন, “আমার ভগিনী কেবল: এই পত্র দিলেন, 
আর বলিলেন যে, এই পত্র লইয়া তাহাকে স্বয়ং রাজগুরে যাইতে 
বলুন।  রাজপুরে যিনি অন্নসত্র দিয়াছেন, তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে বলিলেন। আমি সেই পত্র লইয়৷ আপনার কাছে 
ENE Û 

রাধারাণী বলিল, “আপনার রাধারাণী কে, তাহা! আমি চিনি কি 
না বলিতে পারিতেছি না। সে রাধারাণীর কথা কি, শুনিলে বলিতে 
পারি, আমা হইতে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে কি না৷? 

রুল্সিণীকুমার সেই রথের কথা সবিস্তারে বলিলেন, কেবল 
নিজ-দত্ত অর্থ-বস্ত্রের কথা কিছু বলিলেন না। : 

রাধারাণী ج72‎ কথ! মার্জনা করিবেন। আপনাকে 
দয়ালু লোক বলিয়া বোধ হইতেছে না। যদি আপনি সেরূপ 


দয়ার্ছচিত্ত হইতেন, তাহ! হইলে, অমন দুর্দশাপন্ন দেখিয়া অবশ্য তার 


কিছু আন্গুকুল্য করিতেন 1% 
কন্মিণীকুমার বলিলেন, “বিশেষ কিছুই করিতে পারি নাই। 


আমি সেদিন নৌকাপথে রথ দেখিতে আনিয়াছিলাম ; সঙ্গে যাহা! 


অল্প ছিল তাহা রাধারাণীকেই দিয়াছিলাম ; কিন্তু সে অতি সামান্য | 


পরদিন প্রাতে আসিয়া উহাদের বিশেষ সংবাদ লইব মনে: 


কররিয়াছিলাম ; কিন্তু সেই রাত্রে আমার পিতাঁর ৯ 
পাইয়া তখনই কাশী যাইতে হইল। কাশী হইতে বংসরাধিক পরে 
ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই কুটিরে সন্ধান করিলাম_-কিন্ত 
তাহাদিগকে আর সেখানে দেখিলাম না 1৮ | 


পীড়ার সংবাদ 


স্নাধারাণী ২৫ 


রাধা । একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি ৷ নিরাশ্রয়ে বৃষ্টি-বাদলে 
আপনাকে সেই কুটীরেই আশ্রয় লইতে হইয়াছিল । আপনি কতক্ষণ 
সেখানে অবস্থিতি করিলেন ? 

রু। অধিকক্ষণ নহে। রাধারাণী আলো জালিতে CT 
সেই অবসরে তাঁহার বস্তু কিনিতে চলিয়া আসিলাম | 

রাধা । আর কি দিয়া আসিলেন ? 

রু। আর কি দিব? একখানি ক্ষুদ্র নোট ছিল, তাহা! কুটারে 
বাখিয়া আসিলাম। 

রাধা । নোটখানি ওরূপে দেওয়া বিবেচনাসিদ্ধ হয় নাই 
তাহারা মনে করিতে পারে, আপনি. নোটখানি হারাইয়া গিয়াছেন। 

রু। না, আমি পেন্দিলে লিখিয়া দিয়াছিলীম, “রাধারাণীর 
জন্য৷” তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলাম 'রুক্সিণীকুমার রায়” । 
যদি সেই কুক্সিণীকুমারকে এই রাধারাণী অন্বেষণ করিয়া থাকে, এই 
ভরসায় বিজ্ঞাপনটি তুলিয়া রাখিরাছিলাম | 

রাধা। তাই বলিতেছিলাম__ 

রাধারাণী মুখ নত করিয়া এইটুকু বলিতেই তাহার চোখের জল 
TT করিয়া পড়িতে লাগিল।  অমনই মাথার কাপড়টা] বেশী 
করিয়া টানিয়া দিয়া সে ঘর হইতে রাধারাণী বাহির হইয়া গেল | 
রুক্সিণীকুমার নোধ হয় চক্ষের জলটুকু দেখিতে পান নাই। 


TS পরিচ্ছেদ 


বাহিরে আসিয়া, মুখে চক্ষে জল দিয়া রাধাঁরাণী ভাবিতে লাগিল | 
ভাবিল, “ইনি ত সেই রুক্সিণীকুমার। আমিও সেই রাধারাণী। 
তারপর? উনি কি জাতি, তা কে জানে? উনি যদি আমার জাতি 
না হন, তবে আর উহার সঙ্গে কথায় কাজ কি? আচ্ছা, যদি আমার 
জাঁতিই হন, ত! হ’লেই বা ভরসা কি? তবে এখন কর্তব্য কি? 
রাধারাণীর পরিচয়ট! দিই ١١ আর উনি কে, তাহ! জানিয়া লই 1” 

এই ভাবিয়া রাধারাণী, যাহা TF করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিল, 
তাহা বাহির করিয়া আনিল। সে সেই নোটখানি। রাধারাণী 
তাহা আঁচলে বাঁধিল 1 বাধিতে বাধিতে ভাবিতে লাগিল-_ 


“শেষ কথাটা কে বলিবে? বসম্তকে যদি আনাইতাম !. 
হে ভগবান্‌! বলিয়া দাও, কি করিব! তোমার কৃপায় যেন | 


, আমি এক দণ্ডের জন্য মুখর! হই | 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


রাধারাণী মৃদু হাসিতে হাসিতে রুক্সিবীকুমারের নিকট আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন | 

রুল্সিনীকুমার তখন বলিলেন, “আপনি আমাকে বিদায় দিয়াও 
যান নাই, আমি যে কথা জানিবার জন্য আসিয়াছি, তাহাও জানিতে 
পারি নাই ١١ তাই এখনও যাই নাই |” ١ 

রাধা |١ আপনি রাধারাণীর জন্য আসিয়াছেন, তাহা আমারও 
মনে আছে। এ বাড়ীতে একজন রাধারাণী আছে | সে আপনার 
নিকট পরিচিত হইবে কি না,ংসেই কথাটা ঠিক করিতে গিয়াছিলাম | 

রু। তার পর? 

রাধারাণী বলিল-_ “আপনি বলিয়াছেন, রুল্সিণীকুমার আপনার 
যথার্থ নাম নহে 1” রর 

রুক্সিণীকুমার বলিল, “আমার নাম দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় ৷” 

রাধারাণী বলিল, “রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের নাম শুনিয়াছি । 
এক্ষণে আমার সাহস বাড়িল। জানিলাম যে, আপনি আমার 
স্বজাতি। এখন স্পর্ধা হইতেছে, আজি আপনাকে আমার আতিথ্য 
স্বীকার করাই। ৰ 

দেবেন্দ্র। সে কথা পরে হবে। রাঁধারাণী কে? 

a ভোজনের পর সে কথা বলিব | 

দে। মনে দুঃখ থাকিলে ভোজনে তৃপ্তি হয় না । 


২৮ রাধারাণী 


র!। আচ্ছা, আমি ভোজনের পর আপনাকে আপনার 
রাধারাণী দেখাইব। এ বড় আয়না দেখিতে পাঁইতেছেন ; উহার 
ভিতর দেখাইব। চাক্ষুষ দেখিতে পাইবেন Î | 

দে। চাক্ষুষ সাক্ষাতেই বা কি আপত্তি ? 

রা। সে তাহার স্বামীর AIS ব্যতীত-_ | 

দে। স্বামী? বিবাহিতা? ١ 

রা। হিন্দুর মেয়ে_-উনিশ বৎসর বয়স, বিবাহিতা নহে? কেন, 
আপনি কি তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছ। করিয়াছিলেন? 

দে। TIA কি না ইচ্ছা করে? 

51 | এরূপ ইচ্ছা রাণীজি জানিতে পারিয়াছেন কি? 

দে। রাণীজি কেহ ইহার ভিতর নাই TT সাক্ষাতের 
অনেক পূর্বেই আমার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। 


রাধারাণী “তা শুনিলেন ত, রাধারাণী পরন্্রী। এখনও কি 


তাহার দর্শন অভিলাষ করেন ?” 


দে। করি বৈকি। রাধারাণী আমার সন্ধান রুিয়াছিল কেন, 


তাহা এখনও জান! হয় নাই। 


রা আপনি রাধারাণীকে যাহা দিয়াছিলেন, তাহা, পরিশোধ 


_ করিবে বলিয়া । আপনি শোধ লইবেন কি? 


/ দেবেন হাসিয়া বলিলেন, “যা দিয়াছি, তাহা পাইলে লইতে: 


পারি।” 1 
ai কিকি দিয়াছেন? J 
দে। একখানা নোট | 


রাধারাণী ২৯ 


রা। এই নিন। 

রাধারাণী আচল হইতে সেই নোটখানি খুলিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণের 
হাতে দিলেন । দেবেন্দ্রনারায়ণ দেখিলেন, তাহার হাতে লেখা! 
রাধারানীর নাম সে নোটে আছে । দেখিয়া বলিলেন, “এ নোট কি 
রাধারাণীর স্বামী কখনও দেখিয়াছেন ?” 

I রাধারাণী কুমারী। স্বামীর কথাটা, আপনাকে মিথ্যা 
বলিরাছিলাম | 

দে। তা সব 5 শোধ হইল না। 

রা।. আর কি বাকি। 

দে| দুইটি টাকা আর কাপড়। 

রা। সব খণ যদি এখন পরিশোধ হয়, তবে আপনি আহার ন! 
করিয়া চলিয়। যাইবেন. খণের সে অংশ ভোজনের পর রাধারাণী 
পরিশোধ করিবে | 
৭ দে। আমার যে এখনও অনেক পাওনা বাকি। তা ত পাই 

_ নাই । 

all পাইবেন বৈ কি? শুভলগ্নে স্ুতহিবুকযোগে রাধারাণী 
খণ হইতে যুক্ত হইবে। 

এই বলিয়া রাধারাণী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল | 
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অষ্টম পরিচ্ছেদ 
যথাবিহিত সময়ে রাজ দেবেন্দ্র 
নারায়ণ ভোজন করিলেন। রাধারাণী 
স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাহাকে ভোজন নার, 
করাইলেন। 65155158 - hs 0 1 4 
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রাধারাণী ৩১ 


বলিলেন, “আপনার নগদ ছুইটি টাকা ও কাপড় এখনও ধাঁরি। 
কাপড় পরিয়া ছি'ডিয়া ফেলিয়াছি ; টাকা খরচ করিয়াছি । আর 
ফেরত দিবার উপায় নাই | তাহার বদলে যাহ! আপনার জন্য 
রাখিয়াছি তাহা গ্রহণ করুন ।* 

রাধারাণী হাসিতে হাসিতে আপনার গলার হার: খুলিয়া দেবেন্দ্র 
নারায়ণের গলায় পরাইল। তখন দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, “স 
শোধ হইল-_কিন্তু আমি একটু খণী রহিলাম। সে ছুই পয়সার 
ফুলের মালার মূল্য ত ফেরত প্রাইলাম। তবে এখন মালা ফেরত 
দিতে আমি বাধ্য ।” 

রাধারাণী হাসিল | 

দেবেন্দ্রনারায়ণ মুক্তাহার পরিয়া দিতি তাহা রাধা- 


বাণীর কণে পরাইয়া দিয়া বলিলেন, “এই ফেরৎ দিলাম ৷” 


এমন সময়ে পৌ করিয়া শাক বাজিল। 

রাধারাণী আসিয়া জিজ্ঞাস! করিল, “শক বাজাইল কে?” 

তার একজন দাসী চিত্রা উত্তর করিল, “আজ্ঞা, আমি |” 

রাধারাণী জিজ্ঞাসা করিল, “কেন বাজাইলি ?” 

চিত্র! বলিল, “কিছু পাইব বলিয়া ৷” 

'বলা বাহুল্য যে, চিত্রা পুরস্কৃত হইল | 

তারপর রাধারাণী দেবেন্দ্রনারায়ণের বিস্ময় দূর করিবার জন্য 
জেই রথের দিন সাক্ষাতের পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সব 
বলিল | 
রাধারাদী বলিল, “দুঃখের দিনে আমার কেহ ছি না। এখন. 


| 


৩২ রাধারাণী : 
আমার অনেক আত্মীয়-কুটুন্ব জুটিয়াছে । আমি একা থাকিতে পাঁরি 
না, এজন্য 55 করিয়া তাহাদিগকে স্থান দিয়! রাখিয়াছি।৮ 
দে. তাহাদের মধ্যে এমন কেহ আছে যে, তোমাকে দান 
_ করিতে পারে? ং 
` TI তাও আছে। 

দে। তবে তিনি কেন সেই শুভলগ্ন খু'জুন না? 

রা। বোধ করি এতক্ষণ সে কাজটা হইয়া গেল। 

রাধারাণী ডাকিল, “চিত্রে !” 

চিত্র! আসিল | 

রাধারাণী জিজ্ঞাসা করিল, «দিন-টিন কিছু হইল কি?” 

চিত্রা, বলিল, “হা, দেওয়ানজী মহাশয় পুরোহিত মহাশয়কে 
ডাকিয়াছিলেন। পুরোহিত পরদিন বিবাহের উত্তম দিন বলিয়া 
গিয়াছেন। দেওয়ানজী মহাশয় সমস্ত উদ্যোগ করিতেছেন | 

তখন বসন্ত আসিল, কামাখ্যাবাবুর পুজেরা এবং পরিবারবরগ 
সকলেই আদিল | 

বসন্ত আসিলে -রাধারাণী বলিল, “কি আক্কেল ভাই বসন্ত ? 
যাকে তাকে তুমি পত্র দিয়া পাঠাইয়া দাও কেন 1” 

বসন্ত । কেন, লোকটা কি করেছে বল দেখি ? 

রাধারানী তখন সকল বলিল | ৮৭ 

বসন্ত বলিল, “রাগের কথা৷ ত বটে। সুদ সুদ্ধ দেনাপাওন| : 
বুঝিয়া নেয়, এমন মহাজনকে যে বাড়ী চিনাইয়! দেয়, তাহার উপর 
রাগের কথাটা বটে !” 


1 


TE UU লা Bate an + বরা বলি ৩ সক কা রর রগ রা: বশর পলা উট ০. বার 


রাধারাণী ৩৩. 
রাধারাণী বলিল, “তাই আজ আমি তোর গলায় দড়ি 
দিব।” 
এই বলিয়া রাধারাণী হীরকহীর আনিরা বসন্তের গলায় পরাইয়া' 
দিলেন। 
তারপর শুভলগ্নে শুভবিবাহ হইয়া গেল 
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প্রথম পরিচ্ছেদ 


ছুই জনে ITT লতা-মণ্ডপ-তলে দীড়াইয়া, ছিলেন। 
তখন প্রাচীন নগর তাত্রলিপ্তের * চরণ ধৌত করিয়া, অনন্ত নীল 
সমুদ্র মৃদু মৃদু নিনাদ করিতেছিল।  তাভ্রলিপ্ত নগরের, প্রান্তভাগে 
সমুদ্দতীরে এক বিচিত্র অট্টালিকা ছিল। তাহার নিকট ARS 
ৃক্ষবাটিকার অধিকারী ধনদাস নামক একজন 1 85م‎ 
কনা হিরগায়ী লতামগ্রপে দীড়াইয়া এক اجو‎ পুরুষের সঙ্গে কথা 
কহিতেছিলেন। 

হিরণ্যয়ী বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়াছিলেন তিনি তি 
স্বামীর কামনীয় একাদশ বৎসরে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত পঞ্চ বৎসর .. 
এই সমুদ্রতীর-বাসিনী সাগরেশ্বরী নামী দেবীর পূজা করিয়াছিলেন, 
কিন্ত মনোরথ সফল হয় নাই। হিরগ্ময়ী যখন চারি বৎসরের বালিকা, : 
. তখন এই যুবার ETT আট বংসর 1 ইহার পিত শচীন্ুত শ্রেষ্ট 
'ধনদাঁসের প্রতিবাসী, এ জন্য উভয়ে একত্রে বাল্যক্রীড়া করিতেন ;. 
{এক্ষণে যুবতীর বয়স যোড়শ, যুবার বয়স বিংশতি বৎসর, যথাবিহিত 
কালে উভয়ের পিতা, এই যুবক-যুবতীর পরস্পরের সঙ্গে বিবাহ স্বন্ধ 
١ করিয়াছিলেন। বিবাহের দিন পর্যন্ত হইয়াছিল! অকস্মাৎ হিরগায়ীর 
পিতা বলিলেন, “আমি বিবাহ দিব নী1” সেই অবধি হিরথায়ী 
আর পুরন্দরের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। অন্য পুরন্দর বিশেষ 


আধুনিক জনুক। পূর্বীকালে এই নগরী 0750 ছিল। 


কথা আছে বলিয়া, তাহাকে 
ডাকিয়া. আনিয়াছিলেন।, 
. লতামণ্ডপতলে আসিয়া RIM 


Ml 2 দর ag | 
() ارالك‎ BE 


1 । 
i 40111177110 


ডাকিয়া আনিলে? আমি 


কহিলেন, “আমাকে কেন; 


এক্ষণে বালিকা নহি । এখন 


রশ আর তোমার সঙ্গে এমত স্থলে _ 


দেখায় না,আর ডাকিলে আমি আসিব না ।৮ 


1 


এক! সাক্ষাৎ করা ভাল... 


aza ৩৯ 

পুরন্দর বলিলেন, “আমি আর ভাঁকিব নাঁ। আমি দূরদেশে 
চলিলাম। তাই তোমাকে fal যাইতে আসিয়াছি 17 

হি। দূরদেশে ? কোথায়? 

Al সিংহলে। 

হি। সিংহলে? সেকি? কেন সিংহলে যাইবে? 

পু। কেন যাইব? আমরা! শ্রেষ্ঠী, বাণিজ্যার্থ যাইব | 

হিরণ্যয়ী কোন কথা কহিলেন না, অনিমেষলোচনে সম্মুখবর্তী 
সাগর-তরঙ্গে সূর্য-কিরণের ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন | 

fad সব দেখিলেন ;_নীল জল দেখিলেন, তরঙ্গ-শিরে 
ফেনমালা! দেখিলেন, FE ক্রীড়া দেখিলেন, দূরবর্তী অর্ণবপৌত 
দেখিলেন, নীলাম্বরে কৃষ্ণবিন্দুবং একটি পক্ষী উডিতেছে, তাহীও 
দেখিলেন। শেষে ভূতলশায়ী একটি শুদ্ধ কুন্থুমের প্রতি দৃষ্টি করিতে 
করিতে কহিলেন, “তুমি কেন যাবে, অন্যান্ত বার তোমার পিতা! 
যাইয়া থাকেন ৷? 

পুরন্দর বলিলেন, “আমার পিতা বৃদ্ধ হইতেছেন। আমার 
এখন অর্ধোপার্জনের সময় হইয়াছে । আমি পিতার অনুমতি 
পাইয়াছি।” 

হিরথায়ী কীদিয়া ফেলিলেন | 

পুরন্দর বলিলেন, “এই কথ! বিবার জন্য আসিয়াছি। যে দিন 
তোমার পিতা, বলিলেন, কিছুতেই আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ 
দিবেন না, সেই দিন হইতে আমি সিংহলে যাইবার কল্পনা স্থির 


be 


৪০ যুগলানুরীয় 
করিয়াছিলাম |. ইচ্ছা আছে যে, সিংহল হইতে কিরিব না। তোমার 
সঙ্গে যেন এ জন্মে আমীর আর সাক্ষাৎ না FF 


এই বলিয়া পুরন্দর বেগে প্রস্থান করিলেন ٠١١ হিরম্মরী বলিয়া 
কাঁদিতে লাগিলেন | 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

কেন যে ধনদাঁস বলিয়াছিলেন যে, “আমি পুরন্দরের সহিত 
হিরণের বিবাহ দিব না,” তাহা, কেহ জানিত না। তিনি তাহা! 
প্রকাশ করেন নাই |. জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, “বিশেষ কারণ 
আছে৷?” হিরথায়ীর অনেক জন্বন্ধ আসিল, কিন্ত ধনদাস বিবাহের 
কথামাত্রে কর্ণপাত করিতেন ন!। “কন্তা বড় হইল” বলিয়া গৃহিণী 
তিরস্কার ' করিতেন, ধনদাস শুনিতেন না; কেবল বলিতেন, 


` «গুরুদেব আন্মুন, তিনি আসিলে এ কথা হইবে৷? 


পুরন্দর সিংহল গেলেন। দুই বংসর গেল |. পুরন্দর ফিরিলেন 
al RANA কোন সম্বন্ধ হইল ন! 
a. ইহাতে দুঃখিত হয়েন নাই। বিবাহের কথা ইহতে 


ATT মনে পড়িত; তাহার সহাস্ত মুখমণ্ডল 'মনে পড়িত ; 


তাহার নীল উত্তরীয় মনে পড়িত ; হীরকাঙগুরীয়গুলি মনে পড়িত ; 


. হিরগুয়ী কীদিতেন। পিতার আজ্ঞা হইলে যাহাকে-তাহাকে বিবাহ 
করিতে হইত, কিন্তু সে জীবন্মত্যুবৎ হুইত। তবে তাঁহার 


বিবাহোদ্োগে পিতাকে অপ্রবৃত্ত দেখিয়া বিশ্মিতা হইতেন। লোকে 
এত বয়স অবধি কন্যা অবিবাহিতা রাখে না-_-রাখিলেও তাহার 


সম্বন্ধ করে। তাহার পিতা সে কথায় কর্ণ পর্যন্তও দেন না কেন? 
1 لا‎ 


 ধনদাস বাণিজ্য হেতু চীনদেশে নিসিতা একটি বিচিত্র কৌটা 


পাইয়াছিলেন। কৌটা! অতি ৰৃহৎ--ধনদাসের AM তাহাতে 


৪২ যুগলাক্ুরীর 
অলঙ্কার রাখিতেন। ধনদাঁস কতকগুলি নুতন অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া 
পত্বীকে দিলেন। শ্রে্ীপত্থী অলঙ্কারগুলি কৌটাসমেত কন্যাকে 
দিলেন। অলঙ্কারগুলি রাখা-ঢাঁকা করিতে হিরগ্নয়ী দেখিলেন যে, 
তাহাতে একখানি ছিন্ন লিপির অর্ধাবশেষ রহিয়াছে | 
ANN পড়িতে জানিতেন। তাহাতে প্রথমেই নিজের নাম 
দেখিতে পাইয়া কৌতৃহলাৰিষ্ট হইলেন। পড়িয়া দেখিলেন যে, যে 
অর্ধাংশ আছে, তাহাতে কোন অর্থবোধ হয় All কে কাহাঁকে 
লিখিয়াছিল, তাহাও কিছুই বুঝা গেল না। কিন্ত তথাপি তাহা! 
পড়িয়া হিরণ্য়ীর ভীতি-সঞ্চার হইল। ছিন্ন পত্রখণ্ড এইরূপ حو‎ 
“জ্যোতিষী গণনা করিয়া দেখিলা 
হিরণুয়ী তুল্য সোনার পুত্তলি 
বাহ হইলে ভয়ানক বিপদ | 
- সরু মুখ পরস্পরে ৷? 
হিরণ্যয়ী কোন অজ্ঞাত বিপদ আশঙ্কা, করিয়া অত্যন্ত ভীত! 
হইলেন । কাহাকে কিছু না বলিয়া Mate তুলিয়া রাখিলেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

আরও এক বৎসর গেল। তথাপি -পুরন্দরের সিংহল হইতে 
আসার কোন সংবাদ পাওয়া গেল al | 

অকন্মাৎ একদিন ধনদীস বলিলেন যে, “চল, সপরিবারে কাশী, 
যাইব। গুরুদেবের নিকট হইতে তাহার শিষ্য আসিয়াছেন। 
গুরুদেব সে স্থানে যাইতে অনুমতি করিয়াছেন। তথায় হিরণ্যয়ার 
বিবাহ হইবে । সেইখানে তিনি পাত্র স্থির করিয়াছেন ।” 

ধনদাস পত্নী ও কন্যাকে লইয়া কাশী যাত্রা করিলেন । কাশীতে 
ধনদাসের গুরু আনন্দ স্বামী আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন এবং বিবাহের 
দিন স্থির করিয়া যথাশান্ত্র উদ্যোগ করিতে বলিয়া গেলেন | 

বিবাহের যথা শাস্ত্র উদ্যোগ হইল ; কিন্তু ঘট! কিছুই হইল না, 
কেবল শাস্ত্রীয় আচার সকল রক্ষা, করা হইল মাত্র। 

বিবাহের দিন এক প্রহর রাত্রে লগ্ন, তথাপি গৃহে সচরাচর 
যাহারা থাকে, তাহারা ভিন্ন আর কেহই নাই। প্রতিবাসীরাও কেহ 
١ নাই।  ধনদাঁস ব্যতীত কেহই জানে না যে, কে পাত্রব-কোথাকার 
পাত্র | তবে সকলেই জানিত যে, যেখানে আনন্দ স্বামী বিবাহের 
সম্বন্ধ করিয়াছেন, সেখানে কখন অপাত্র স্থির করেন নাই। একটি 
গৃহে পুরোহিত সম্প্রদানের উদ্ভোগাদি করিয়া একাকী বসিয়া 
আছেন। বাহিরে ধনদাস একাকী বরের প্রতীক্ষা, করিতেছেন! 
অন্তঃপুরে কন্যা-সঙ্জা করিয়া হিরগ্ময়ী বসিয়া আছেন-_-আর কোথাও 


কেহ নাই। 
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/ হি 


দেবের আজ্ঞা, তুমিও আমাদের আজ্ঞামত কাষ > eR | 


কন্যাকে ডাকিয়। আসিলেন। 


তাহার ছুই চক্ষু দৃঢ়তর 


এমন সময় tla 


সম্প্রদানের স্থানে লইয়া 4. 
যাওয়ার পুবে বক্সের দ্বারা 


বাখিলেন। হিরগ্রয়ী ক 
লেন, «এ কি. পিতা, 1 7 
ধনদাস কহিলেন, গুরু Le 


যুগলাভুরীয় ش‎ 8৫. 
মনে মনে বলিও।” শুনিয়া হিরগয়ী কোন কথা কহিলেন না। 
ধনদাস দৃষ্টিহীনা কন্যার হস্ত ধরিয়া সম্প্রদানের স্থানে লইয়! 
গেলেন | | 
হিরন্ময়ী বদি দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে el যে. 
পাত্রও তাহার হ্যায় আবৃত-নয়ন। এইরূপে বিবাহ হুইল | সে স্থানে 
গুরু, পুরোহিত এবং কন্যাকর্তা ভিন্ন আর কেহ ছিল না| । Î 
কেহ কাহাকে দেখিলেন না, শুভদৃষ্টি হইল না | 

সম্প্রদানান্তে আনন্দ স্বামী বর-কন্যাকে কহিলেন যে, 
“তৌমাদিগের বিবাহ হইল, কিন্তু তোমরা পরস্পরকে দেখিলে না। 
কন্যার কুমারী নাম খুচানই এই বিবাহের উদ্দেশ্য, ইহজন্মে কখন 


তোমাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইবে কি না; বলিতে পারি না। যদি 


হয়, তবে কেহ কাহাকে চিনিতে পারিবে ন!। চিনিবার আমি একটি | 
উপায় করিয়া দিতেছি। আমার হাতে দুইটি 59 আছে। | 

দুইটি ঠিক এক প্রকার । ١ অনুরীয়, বে প্রস্তর নিমিত, তাহা পাওয়া 
যায় না এবং অন্গুরীয়ের ভিতরের পৃষ্ঠে একটি ময়ূর অঙ্কিত আছে। 


` ইহার একটি বরকে, একটি কন্যাকে দিলাম । এই ময়ূরের চিত্র 


আমার স্বহস্তে খোদিত। বদি কন্যা কোন পুরুষের হস্তে এইরূপ 
وود‎ দেখেন, তবে জানিবেন যে, সেই. পুরুষ তাহার স্বামী; যদি 
বর কখন কোন স্ত্রীলোকের হস্তে এ ইরূপ AFA দেখেন, তবে 


` জানিবেন যে, তিনি তাহার পত্নী | م‎ 
lal i কাহাকেও দিও না, অন্নাভাব হইলেও বিক্রয় করিও 511 


কিন অদ্য হইতে 77101 কদাচ অন্গুরীয় পরিও না। 


৪৬ যুগলা্দুরীয় 
অন্য আবাটঢ মাসের শুরু! পঞ্চমীর রাত্রি, ইহার পর পঞ্চম আবাদের 
শুক্লা পঞ্চমীর রাত্রি পর্যন্ত অন্ুরীয় বাবহার নিষেধ করিলাম । 
আমার নিষেধ অবহেলা করিলে গুরুতর অমঙ্গল হইবে 1৮ 
এই বলিয়া আনন্দ স্বামী বিদায় হইলেন। ধনদাস কন্যার চক্ষুর 
١ বন্ধন মোচন করিলেন । RAMA) চাহিয়! দেখিলেন যে, গৃহ মধ্যে 
কেবল পিতা ও পুরোহিত আছেন-_তীহার স্বামী নাই। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

ধনদাস স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। আরও 
চারি বৎসর অতিবাহিত হইল। পুরন্দর ফিরিয়া আসিলেন না__ 
হিরপ্ময়ীর পক্ষে এখন ফিরিলেই কি, ন! ফিরিলেই কি? 

ধনদাসের মৃত্যু হইল। খনদাসের পত্নী CEC : হুইলেন। 
faa আর কেহ ছিল না। RAEN মাতার চরণ ধারণ করিয়া 
অনেক রোদন করিয়া কহিলেন যে, “তুমি মরিও TI কিন্তু 
শ্রেষ্ঠিপত্বী শুনিলেন না। হিরগ্ময়ী পৃথিবীতে একাকী হইলেন ॥ 

মৃত্যুকালে হিরন্ময়ীর মাতা তাহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, “বাছা, 
তোমার কিসের ভাবনা? তোমার একজন স্বামী অবশ্য আছেন | 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারে | ন! হয়, তুমিও নিতান্ত 
বালিকা নহ। বিশেষ পৃথিবীতে ( সহায় প্রধান__ধন- তাহা! 
তোমার অতুল পরিমাণে রহ্লি।» 

কিন্ত ধনদাসের মৃত্যুর পর দেখ! গেল যে, তিনি কিছুই AA 
যান নাই । অলঙ্কার, অন্রালিকা এবং গার্হস্থ্য সামগ্রী ভিন্ন আর 
কিছুই নাই |. ধনদাস কয়েক বৎসর হইতে বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, : 
আদিতেছিলেন। তিনি তাহা কাহাকে না বলিয়া শোধনের চেষ্টায় 
ছিলেন। শেষে শোধন অসাধ্য হইল । ধনদীজ মনের রেশে গীড়িত 
হইয়া পরলোকপ্রাণ্ত হইয়াছিলেন। 

অপরাপর cail আসিয়া হিরপ্য়ীকে কহিল যে, “তোমার 
পিতা, আমাদের খণগ্রস্ত হইয়া, মরিয়াছেন। আমাদিগের খণ 


পরিশোধ কর ।” 
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৪৮, যুগলান্কুরীয় 

EI অন্ুদন্ধান করিয়া জানিলেন যে, তাহাদের কথা 
যথাৰ্থ । তখন হিরণ্যয়ী সর্বস্ব বিক্রয় করিরা তাহাদের খণ 
পরিশোধ করিলেন। বাসগৃহ পর্যন্ত বিক্রয় করিলেন। 

এখন SANAT অন্নবস্ত্রের দুঃখে দুঃখিনী হুইয়! নগরপ্রান্তে। এক 
কুটার মধ্যে এক! বাস করিতে লাগিলেন। কেবলমাত্র এক সহায় 
পরমহিতৈষী আনন্দ স্বামী, কিন্তু তিনি তখন দূর দেশে ছিলেন। 
হিরগ্ময়ীর এমন একটি লোক ছিল ন! যে, আনন্দ স্বামীর নিকট 
প্রেরণ করেন | 


শেষ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


অম্লা নামে এক গোপকন্য! ছিরগ্লয়ীর প্রতিবাসিনী ছিল ॥ সে 
বিধবা, তাহার একটি কিশোর-বয়স্ক পুত্র এবং কয়েকটি কন্যা! | 
তাহার সচ্চরিত্রা বলিয়া খ্যাতি ছিল। RA) রাত্রিতে আসিয়া 
তাহার গৃহে শয়ন করিতেন। J 

একদিন হিরণায়ী অমলার গৃহে শয়ন করিতে আসিলে অমলা 
তাহাকে কহিল, “সংবাদ শুনিয়াছ, পুরন্দর শ্রেষ্ঠী না কি আট 
বৎসরের পর নগরে ফিরিয়া আসিয়াছে ?৮ 

শুনিয়া RAT মুখ ফিরাইলেন। 

অমল! কহিল, পুরন্দরকে তোমার মনে পড়িতেছে না! 
. পুরন্দর PIAS শ্রেষ্ঠীর ছেলে ?” 

fl চিনি। 

. অ। তা সে ফিরে এসেছে_কত নৌকা যে ধন এনেছে, তাহা! 
গুণে সংখ্যা করা যায় না। এত ধন না কি এ তাআলিপ্তে কেহ 
কখনও দেখে নাই | ١ 
17 হিরগ্য়ীর হৃদয়ে রক্ত একটু খর বহিল। তাহার TRT 
মনে পড়িল, পূর্ব-সম্বন্ধও মনে পড়িল। দারিদ্র্যের জ্বালা! বড় জালা | 
হিরগায়ী ক্ষণেক কাল অন্যমনে থাকিয়া, পরে জিজ্ঞানা করিলেন, 
“আমলে, সেই শ্রেষিপুত্রের বিবাহ হইয়াছে ?” | 

আমলা কহিল, “না, বিবাহ হয় নাই ৷? 
সে রাত্রিতে আর কোন কথ। হইল না। 


বন্ঠ পরিচ্ছেদ 


একদিন অমল! হাসিমুখে হিরণারীর নিকট আসিয়া মধুর SÎ 
করিয়া কহিল, “হ্যা গ'বাছা, তোমার কি এমনই ধর্ম ?” 

হিরপ্ময়ী কহিলেন, “কি করিয়াছি ?” 

অম। আমার কাছে এত দিন ত! বলিতে নাই? পুরন্দর 
শ্রেষ্টীর সঙ্গে তোমার এত আত্মীয়তা | 

হিরগায়ী ঈষৎ লঙ্লিতা হইলেন, বলিলেন, “তিনি বাল্যকালে 
আমার প্রতিবাসী ছিলেন, তাঁর বলিব কি?” 

অম।. শুধু প্রতিবাসী? দেখ দেখি, কি এনেছি? 'এই বলিয়া 
প্রমল! একটা কৌটা বাহির করিল ; কৌটা খুলিরা, তাহার মধ্য 
হইতে মহাঁমূল্য হীরার হার বাহির করিয়া, হিরগ্সয়ীকে দেখাইল। 
AY হীরা চিনিত__বিন্মিত হইয়া কহিলেন, “এ যে ০ 
এ কোথায় পাইলে ?৮ 5 


অম। ইহা তোমাকে পুরন্দর পাঠাইয়া দিয়াছে। তুমি আমার 


গৃহে থাক শুনিয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া ইহা তোমাকে দিতে 
বলিরাছে। 

, FEA ভাবিয়া দেখিলেন, এই হার গ্রহণ করিলে চিরকাল-জন্য 
দারিদ্র্য মোচন হয়। RA দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, 
“অমল, তুমি বণিককে কহিও যে, আগি ইহা গ্রহণ করিব না৷? 


অমল! বিস্মিত হইল । বলিল, “সে কি? ইডি কি পাগল, 


ন! আমার কথা বিশ্বাস করিতেছ না ?” 


যুগলান্জুরীয় ৫১ 

হি। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করিতেছি-_-আর পাঁগলও 
নই-_আঁমি উহ! গ্রহণ করিব না। 

অমলা অনেক তিরস্কার করিতে লাগিল, হিরণ্যয়ী কিছুতেই গ্রহণ 
করিলেন ন!। তখন অমলা হার লইয়া মদনদেবের নিকটে গেল। 
রাজাকে প্রণাম করিয়া হার উপহার দিল। বলিল, “এ হার 
আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে। এ হার.. আপনারই 
যোগ্য ।” 

রাজা হার লইয়া অমলাকে যথেষ্ট অর্থ দিলেন। ANN ইহার 
কিছুই জানিল না | 

হহার কিছুদিন পরে পুরন্দরের একজন পরিচারিক! হিরণ্বয়ীর 
নিকটে আসিল । সে কহিল, “আমার প্রভু বলিয়া পাঠাইলেন যে, 
আপনি যে পর্ণকুটারে বাস করেন, ইহ! তাহার সহা হয় না, আপনি 
তাহার বাল্যকালের সখী, আপনার গৃহ তাহার গৃহ একই ; আপনার 
পিতৃগৃহ তিনি ধনদাসের মহাজনের নিকট ক্রয় করিয়াছেন। তাহা 
আপনাকে দান করিতেছেন, আপনি গিয়া সেইখানে বাঁস করুন, 
ইহাই তাহার ভিক্ষা |” 

হিরণ্যয়ী দারিদ্র্য জন্য যত দুঃখ ভোগ করিতেছিলেন, তন্মধ্যে 


PSEA হইতে নির্বাসনই তাহার সর্বাপেক্ষা গুরুতর বোধ হুইত। 


যেখানে 'বাল্যক্রীড়া করিয়াছিলেন, যেখানে পিতামাতারপহ বাস 
করিতেন, যেখানে তীহাদিগের মৃত্যু দেখিয়াছেন, সেখানে যে 
আর বাস করিতে পান না, এ কষ্ট গুরুতর বোধ হইত। সেই 
ভবনের কথায় তাহার চক্ষে জল আদিল। তিনি পরিচারিকাকে 
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৫২ EEE CIE) 
আশীবাদ করিযী কহিলেন, “এ দান জামার গ্রহণ করা উচিত 
নহে-কিন্ত আমি এ লোভ সংবরণ করিতে পারিলাঁম না) 
তোমার প্রভুর সর্বপ্রকার মঙ্গল হউক 1৮ 

পরিচারিকা প্রণাম করিয়া! বিদায় হইল, অমল! উপস্থিত ছিল ৷ 
হিরণায়ী_ তাহাকে বলিলেন, “অমল, তথায় আমার একা বাস 
করা হইতে পারে না|. তুমি তথায় বাস করিবে চল 1৮ 

অমল স্বীকৃত! হইল | উভয়ে গিয়া ধনদাসের গৃহে বাম করিতে 
লাগিলেন, 

তথাপি অমলাকে অর্বদ| পুরন্দরের. গৃহে যাইতে AN এক 
দিন নিষেধ করিলেন, অমল! আর যাইত ন1। 

এক দিন অমলা! কহিল, “তুমি শারীরিক পরিশ্রম করিও না । 
রাজবাড়ীতে আমার কার্য হইতেছে--আর এখন অর্থের আমার 
অভাব নাই। অতএব আমি সংসার চালাইব। তুমি সংসারে 
কর্তা হইয়া থাক ৷? 


হিরগায়ী দেখিলেন, অমলার অর্থের বিলক্ষণ প্রাচুর্য। মনে 
মনে সন্দিহান হইলেন। 


যাহা 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


বিবাহের পর পঞ্চম-অবাটের গুর্লা-পঞ্চমী_ আসিয়া উপস্থিত 
হইল | হিরণ্যয়ী এ কথা! স্মরণ করিয়া সন্ধ্যাকালে বিমন! হইয়া! 


ব্বসিলেন।ভাবিতেছিলেন, “গুরুদেবের আজ্ঞান্ুসারে আমি কালি: 


হইতে অন্গুরীয়টি পরিতে পারি। কিন্তু পরিব কি? পরিয়া 
আমার.কি লাভ ?” 
1... এমন সময় অমল! আসিয়া কহিল, “কি সর্বনাশ! আমি 
 একিছুই বুঝিতে পারিতেছি না । না জানি কি হুইবে !? 
د‎ হি। কিহইয়াছে? 


TY হইতে তোমার জন্য শিবিকা লইয়া দাস-দাসী‏ د 


1 আসিয়াছে। তোমাকে লইয়া যাইবে। 


। আসিবে কেন? 
.... এমন সময় রাজনূত আতিয়া প্রণাম করিল এবং কহিল যে, 


3 শিরিকাঁরোহণে রাজাবরোধে যাইবেন ৷? 
bs a বিশ্মিতা হইলেন, কিন্তু অস্বীকার করিতে পারিলেন ন! 
.. রাজাজ্ঞ| অলজ্ব্য | বিশেষ রাজা পরম ধামিক। তাহার প্রতাপে 


পারেন all 


| কোন রাজপুরুষ কোন স্ত্রীলোকের উপর কোন অত্যাচার, করিতে 


হি।: ভুমি পাগল হইয়াছ। আমাকে রাজবাড়ী হইতে লইতে 


দারা পরমভট্টারক শ্রীমদনদেবের আজ্ঞা যে, REN এই... 


৫৪ 1 যুগ্রলীভুরীর 

হিরগ্ময়ী অমলাকে বলিলেন, “অমলে তুমি সঙ্গে চল | 

অমলা! স্বীকৃত! হইল | 

রাজাজ্ঞা পাইয়া! প্রহরীরা এক! ECS রাজসমক্ষে লইয়! 
আদিল । অমল! বাহিরে রহিল। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 


রাজা কহিলেন “তুমি EAN ?” 

Fan কহিলেন, “আমি আপনার দানী ৷? 

রাজ! কহিলেন, “কেন তোমাকে ডাকিরাছি, তাহা. শুন। তোমার 
বিবাহের কথ! মনে পড়ে ?” 

fal পড়ে। 

রাজা। নেই রাত্রে আনন্দ স্বামী তোমাকে যে অন্ুরীয় 
দিয়াছিলেন তাহা তোমার কাছে আছে? সে অন্গুরীয় কোথায় 
আছে? আমাকে দেখাও ? | | 

Rat কহিলেন, “উহা আমি গৃহে রাখিয়া আদিয়াছি। 
পঞ্চবংসর পরিপূর্ণ হইতে আরও কয়েক দণ্ড বিলম্ব আছে, অতএব 
তাহা পরিতে আনন্দ স্বামীর যে নিষেধ ছিল_-তাহা৷ এখনও আছে ।” 

রাজা | সেই دود‎ অনুরূপ দ্বিতীয় যে অঙ্গুরীয় তোমার 
স্বামীকে আনন্দ স্বামী দিয়াছিলেন, তাহা দেখিলে চিনিতে পারিবে? 

হি। উভয় FF একই রূপ; স্থতরাং দেখিলে চিনিতে 


পারিব। 
তখন প্রতিহারী এক বুবর্ণের কৌটা আনিল। রাজ। তাহার মধ্য 


হইতে একটি TINA লইয়া বলিলেন, “দেখ, এই অন্গুরীয় কাহার ?” 
হিরগ্নরী অন্গুরীয় নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন; “দেব! এই আমার 
স্বামীর অন্দুরীয় বটে, ya কোধীয়, পাইলেন ?? পরে 


e যুগলানুরীকর 
কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, “দেব !. ইহাতে জানিলাম যে, 
আমি বিধবা হইয়াছি। নহিলে তিনি জীবিতাবস্থায় ইহা ত্যাগ 
করিবার সম্ভাবনা ছিল না।” 

রাজা হাসিয়া কহিলেন, “আমার কথায় বিশ্বাস কর, তুমি বিধব! 
লহ 1 

হি। তবে আমার স্বামী আমার অপেক্ষাও দরিদ্র। AICS 
ইহা! বিক্ৰয় করিয়াছেন | 

lI তোমার স্বামী ধনী ব্যক্তি। 

হি। ١ তবে আপনি বলে-ছলে-কৌখলে তাঁহার নিকট অপহরণ 
করিয়াছেন ৷ 

রাজা এই দুঃশাহসিক কথা শুনিয়! বিস্মিত হইলেন । বলিলেন, 
“তোমার বড় লাহস, রাজা মদনদেব চোর, ইহা আর কেহ বলে A 

হি। নচেৎ আপনি এ ATA কোথায় পাইলেন ? 

রা। আনন্দ স্বামী তোমার বিবাহের রাত্রে ইহা আমার 
অদ্গুলিতে পরাইয়া দিয়াছেন | 

হিরখয়ী তখন লজ্জায় অধোমুখ হইয়া, কহিলেন, “আর্পুজ ! 
আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, আমি চপলা, না জানিয়। কটুকথা 
কহিয়াছি। 


নবম পরিচ্ছেদ 


aa রাজমহিষী, ইহাঁ শুনিয়! RIAN অত্যন্ত নি 
হইলেন রাজা, বাললেন, “হিরগ্ময়ি ! তুমি আমার মহিষী 
বটে কিন্ত তোমাকে গ্রহণ করিবার পুর্বে আমার কয়েকটি 
কথা জিজ্ঞান্ত আছে। তুমি বিনা মূল্যে পুরন্দরের গৃহে বাস কর 
কেন?” 

হিরগ্রারী অধোবদন হইলেন 

রাজা জিজ্ঞাস! করিলেন, “তোমার দাসী অমল! সর্বদা পুরন্দরের 
গৃহে যাতায়াত করে কেন ?” 

RAND ভাবিতেছিলেন, “রাজ! মদনদেব কি সর্বজ্ঞ ?” 

রাজ! কহিলেন, “আর একটি গুরুতর কথা আছে। তুমি TE 


প্রদত্ত হীরকহার গ্রহণ করিয়াছিলে কেন?" 
এবার হিরণ্যয়ী কথা কহিলেন। বলিলেন, “আর্ষপুত্র ! 


١ হ্রীরকহার আমি ফিরাইয়া দিয়াছি।” 
)زود‎ তুমি দেই হার আমার নিকট বিক্রয় করিরাছ। এই 


২) দেখ সেই হার। 
রাজা কৌটার মধ্য হইতে হার বাহির করিয়া দেখাইলেন, 


Bea RE হইলেন। কহিলেন, A! এ হার কি 
আমি স্বয়ং আসিয়া আপনার কাছে বিক্রয় করিয়াছি 4 


৫৮ যুগলাজুরীর 

র। না, তোমার দাসী অমল! আসিয়া বিক্রয় করিয়াছে | | 
তাহাকে ডাকাইব। 

হিরগয়ীর বদনমগ্ডলে হাসি দেখা দিল। বলিলেন, “NIS, 
অপরাধ ক্ষমা করুন; অমলাকে ডাকাইতে হুইবে না, আমি এ oa 
স্বীকার করিতেছি |7 

রাজা বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, “তুমি পুরন্দরের নিকট কেন 
এ হার গ্রহণ করিলে ?” 

হি। প্রণয়োপহার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি | 
| রাজা আরও RES হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“সে কি?” এ 
হি। আমি কুলটা। মামি আপনার যোগ্য নহি। আমি... 
প্রণাম করিতেছি, আমাকে বিদায় দিন। আমার সঙ্গে বিবাহ RS 
হউন। ١ 1 

হিরণ্যয়ী রাজাকে প্রণাম করিয়া গমনোগ্ভত হইয়াছেন, এমন 
সময় রাজার মুখকান্তি প্রফুল্ল হইল। তিনি উচ্ৈহ্স্ত করিয়া 
উঠিলেন। TANA ফিরিল। 

রাজা কহিলেন; “হিরগ্নয়ি! তুমিই জিতিলে, আমি৷ 
হারিলাম। ; তুমিও কুলটা নহ, আমিও তোমার স্বামী নহি। 
যাইও না!” 
f1 মহারাজ আমি অতি সামান্থ স্ত্রী, আমার সঙ্গে আপনার 
তুল্য রাজাধিরাজের রহস্ত সম্তবে না। 7 । 

রাজ! বলিলেন, “আমার ন্যায় রাজারই এইরূপ রহন্ত সম্ভবে। | 


যুখলাভুরীর ৫৯ 
ছয় বৎসর হইল, তুমি একখানি পত্রার্থ অলঙ্কারমধ্যে পাইয়াছিলে, 
তাহা কি আছে ?” 

হি। মহারাজ পত্রার্ধ আমার গৃহে আছে |. 
রা! তুমি গৃহে গিয়া সেই পত্রার্থ লইয়া আইস। তুমি 
আসিলে আমি সকল কথা বলিব | 


দশম পরিচ্ছেদ 


হিরণায়ী শিবিকারোহণে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সেই পত্রার্থ 
লইয়া পুনশ্চ রাজসন্লিধানে আসিলেন। রাজা সেই পত্রার্ধ দেখিয়া 
আর. একখানি পত্রার্ধ কৌটা হইতে বাহির করিয়া CANCE 
দ্রিলেন। বলিলেন, “উভয় অর্ধকে মিলিত করিয়া পাঠ কর U 
হিরণারী পাঠ করিলেন ঃ নট 
“জ্যোতিবী_ গণনা করিয়া দেখিলাম যে, তুমি (যে কল্পনা 
করিরাছ, তাহ! কর্তব্য নহে।) RAN তুল্য সোনার, 
পুস্তলিকে (কখন চিরবৈধব্যে নিক্ষিপ্ত করা যাইতে পারে 
All তাহার.) বিবাহ হইলে ভয়ানক বিপৃদ্‌ ) 
চিরবৈধব্য ঘটিবে, গণনা: দ্বারা জানিয়াছি। তবে 
পঞ্চবৎসর পর্যন্ত ) পরস্পরে (যদি দম্পতি ) ৷ মুখদর্শন 4 
(না করে, তবে. এই গ্রহ হইতে যাহাতে নিষ্কৃতি: 1 
হইতে পারে, তাঁহার বিধান আমি করিতে পারি )” ৬ 
রাজ! কহিলেন, “এই লিপি আনন্দ স্বামী তোমার pa: 
লিখিয়াছিলেন।” A 
হি। ofa এখন বুঝিতে পারিতেছি। 
রাজা। এই পত্র পাইয়াই তোমার পিতা পুরদ্দারের রহিত 
সম্বন্ধ রহিত করিলেন।  পুরন্দর সেই দুঃখে সিংহলে গেল। 7 
কয়েক মাস হইল; আনন্দ স্বামী এ নগরে আসিয়া তোমার. 


1 যুগলাভুরীয় ৬১. 
2 ¢ 

দারিদ্র্য শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি আসিয়া আমার 
হিত সাক্ষাৎ, করিয়া তোমার বিবাহ-বৃত্তান্ত আন্নুপুবিক কহিলেন | 
পরে কহিলেন, “আমি যদি জানিতে পারিতাম ষে, হিরগ্সরী এরূপ 


و 


এক্ষণে আপনি উহার প্রতীকার করিবেন। RN স্বামী এই 
নগরে বাস করিতেছেন। উহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ না হয়, ইহা 


নিকট দিলেন। সেই অবধি অমল! যে অর্থব্যয়ের দ্বারা তোমার 
দারিদ্র্যদুঃখ মোচন করিয়া! আসিতেছে, তাহা! আম! হইতে প্রাপ্ত | 
আমি তোমার পিতৃগৃহ ক্রয় করিয়া তোমাকে বাস করিতে 
দিয়াছিলাম। হার আমি পাঠাইয়াছিলাম 1 সে-ও তোমার পরীক্ষার্থ। 
হি। তবে আপনি এ অন্গুরীয় কোথায় পাইলেন? কেনই বা 
আমার. নিকট স্বামিরপে পরিচয় দিয়া আমাকে প্রতারিত 
করিয়াছিলেন ?.. পুরন্দরের গৃহে বাস করিতেছি বলিয়া কেনই বা 
অনুযোগ করিতেছিলেন? 
২ রাজা । যে দণ্ড আমি আনন্দ স্বামীর অনুজ্ঞা পাইলাম, সেই 
৷ Tre আমি তোমার প্রহরায় লোক নিযুক্ত করিলাম। তার পর. 
١ ود‎ পঞ্চম বংসর পূর্ণ হইবে জানিয়া তোমার স্বামীকে ডাকাইয়া 


রী রা‏ بك آذ 


পানা 
রহ 


1 সহিত মিলন হইবে ৷” তাহাতে তোমার স্বামী স্বীকৃত হইলেন, কিন্ত 


। J 


দাঁরিদ্র্যাবস্থায় আছে, তাহ! হইলে আমি উহ! মোচন করিতাম | 


'আপনি দেখিবেন।” এই বলিয়া তোমার স্বামীর পরিচয়ও আমার : 


... কহিলাম, “তোমার বিবাহবতান্ত আমি সমুদয় জানি, তোমার সেই 
` 1 অন্ধুরীয়াটি লইয়া একাদশ দণ্ড রাত্রের সময় আসিও। তোমার স্বীর 


কহিলেন যে, “আমার সেই বনিতা ml কি দুশ্চরিত্রা তাহ! 
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i‏ 
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1 . 
রী বুগলানুরীর ৬৩ 
আপনি জানেন। যদি দুশ্চরিত্রা স্ত্রী গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করেন, 
তবে আপনাকে অধর্ম স্পণিবে।৮ আমি কহিলান, “অনুরীরটি দিয়া 
.._যাও। আমি তোমার 313 চরিত্র পরীক্ষা, করিয়া গ্রহণ করিতে 
বলিব? আমি CECE লইয়া তোমার যে পরীক্ষা করিয়াছি, 
তাহাতে তুমি জয়ী হইয়াছ। 
এমন সময় রাজপুরে মঙ্গলস্চক ঘোরতর CII হইয়! উঠিল | 
রাজা কহিলেন, “রাত্রি একাদশ দণ্ড অতীত হইল-_-এক্ষণে 
তোমার স্বামী আসিয়াছেন, OTA তাহার সহিত GUTE 
কর।”” 
তখন পশ্চাৎ হইতে সেই কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল । এক 
জন পুরুষ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। রাজা কহিলেন, হি, 
ইনিই তোমার স্বামী!” 
হিরথায়ী চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, পুরন্দর | 
1 উভয়ে উভয়কে নিরীক্ষণ করিয়া স্তম্ভিত চি কেহই যেন 
কথ বিশ্বাস করিলেন না। 
রাজ! পুরন্দরকে কহিলেন, “AAS, 8 তোমার যোগ্য 
পরী, আদরে গৃহে লইয়া যাও। ইনি অদ্যাপি তোমার প্রতি পূর্ববৎ 
I এক্ষণে আশীর্বাদ করি, তোমরা সুখী হও 7 
হি। মহারাজ! আমাকে আর একটি কথা বুঝাইয়! দিন। 
ইনি সিংহলে ছিলেন, কাশীতে আমার সঙ্গে পরিচয় হইল কি 
প্রকারে? যদি ইনি সিংহল হইতে সে সময় আসিরাছিলেন, তবে 
আমরা! কেহ জানিলাম না কেন? ١ 


| 


৮ 


৬৪ : مه‎ 

রাজ!। আনন্দ স্বামী এবং. পুরন্দরের পিতায় পরামর্শ করিয়া, 
উহাকে সিংহল হইতে একেবারে কাশী লইয়া! গিয়াছিলেন, পরে 
সেখান হইতে ইনি পুনশ্চ সিংহল গিয়াছিলেন, তাত্রলিপ্তে আসেন 
নাই, এ জন্য তোমরা কেহ জানিতে পার নাই.। 

পুরন্দর কহিলেন, “মহারাজ ! আপনি যেমন আমার মনোরথ 
পুর্ণ করিলেন, জগদীশ্বর এমনই আপনার সকল মনোরথ পূর্ণ করুন! 


সমাপ্ত 


চা 


1 


[ast Se 
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